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তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর: ৩০৭৪
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাঠামোগত বৈষম্য দূর করার আহ্বান বাণিজ্যমন্ত্রীর
ইয়াউন্দে (ক্যামেরুন) (২৯ মার্চ):
	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তিসমূহে বিদ্যমান কাঠামোগত বৈষম্য দূর করার আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। তিনি বলেন, বৈশ্বিক বাণিজ্যে ন্যায্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। একই সাথে সংস্থার কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সদস্যদেশগুলোর সক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করা সময়ের দাবি ।
	WTO আয়োজিত ১৪তম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের (MC14) দ্বিতীয় দিন (২৭ মার্চ) ক্যামেরুনের ইয়াউন্দে বাণিজ্যমন্ত্রী বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সংস্কার বিষয়ক দিনব্যাপী বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উন্নয়ন ও সমতাভিত্তিক বাণিজ্য ব্যবস্থা সংক্রান্ত সেশনে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন।
	বাণিজ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, World Trade Organization (WTO)-এর সংস্কার প্রক্রিয়া অবশ্যই সংস্থাটির মৌলিক নীতিমালা-স্বচ্ছতা, অন্তর্ভুক্তিমূলকতা ও ন্যায্যতার ওপর ভিত্তি করে হতে হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই নীতিগুলোর প্রতি প্রতিশ্রুতি বজায় রাখাই বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা ধরে রাখার মূল চাবিকাঠি। এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সংস্কার প্রক্রিয়া সবার জন্য ভারসাম্যপূর্ণ ও উন্নয়নমুখী ফলাফল নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।
	মন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমান বিশ্বে বাণিজ্য বিভাজন, একতরফা পদক্ষেপ এবং অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলো (LDCs) বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে WTO একটি নিয়মভিত্তিক বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার জন্য এখনও ‘প্রাসঙ্গিক, গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য’ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশ এই ব্যবস্থার প্রতি তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে।
	সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়ক আলোচনায় বাংলাদেশ ঐকমত্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতির গুরুত্ব তুলে ধরে। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, এই পদ্ধতি স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থ সুরক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে এবং এটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করে। তিনি সতর্ক করে বলেন, এই নীতির কোনো ধরনের অবক্ষয় বিদ্যমান বৈষম্য আরো বাড়িয়ে দিতে পারে।
	উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনায় বাংলাদেশের অবস্থানের ওপর জোর দিয়ে মন্ত্রী বলেন, WTO সংস্কার থেকে অবশ্যই বাস্তব ও দৃশ্যমান ফলাফল আসতে হবে। বাণিজ্যমন্ত্রী দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত প্রতিশ্রুতি, বিশেষ করে বিশেষ ও পৃথক সুবিধা (Special and Differential Treatment - S&DT) বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। তিনি উল্লেখ করেন, S&DT হলো চুক্তিভিত্তিক অধিকার, যা উন্নয়ন বৈষম্য কমাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরো বলেন, বিদ্যমান S&DT বিধানসমূহ অক্ষুণ্ন রাখতে হবে; এগুলো দুর্বল করা বা প্রতিস্থাপন করা হলে উন্নয়নশীল দেশ, বিশেষত LDCs -এর মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হতে পারে। একইসঙ্গে তিনি বাস্তব উন্নয়ন ফলাফল নিশ্চিত করতে অপূর্ণ প্রতিশ্রুতিগুলোর একটি সমন্বিত পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
	মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, MC14-সম্মেলনের ফলাফল ভবিষ্যৎ সংস্কার প্রক্রিয়ার জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও উন্নয়নমুখী দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। বাংলাদেশ আগামী দিনগুলোতেও WTO প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে যাবে।
#
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এলডিসি থেকে উত্তরণের পর একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত
বিশেষ সুবিধা অব্যাহত রাখার আহ্বান বাণিজ্যমন্ত্রীর
ইয়াউন্দে (ক্যামেরুন), ২৯ মার্চ: 
বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেছেন, স্বল্পোন্নত দেশের পর্যায় (এলডিসি) থেকে উত্তরণের পর একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিশেষ সুবিধা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন-যাতে সে দেশগুলোতে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। এসময় তিনি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের (MC14)-এ সংক্রান্ত প্যাকেজ গ্রহণের আহ্বান জানান। 
গতকাল চলমান সম্মেলনের তৃতীয় দিন বাণিজ্যমন্ত্রী দিনব্যাপী বিভিন্ন থিম্যাটিক সেশনে অংশ নিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সংস্কারসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরে এ কথা বলেন।
আব্দুল মুক্তাদির বলেন, একটি কার্যকর, পূর্বানুমেয় এবং নিয়মভিত্তিক বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। তিনি দ্রুত পূর্ণাঙ্গ ও দুই-স্তরবিশিষ্ট ডিসপিউট সেটেলমেন্ট সিস্টেম পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান, যেখানে অ্যাপিলেট বডির কার্যক্রম পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন। তিনি উল্লেখ করেন, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষায় একটি শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ ব্যবস্থা অপরিহার্য।
মৎস্য খাতে ভরতুকি বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ক্ষতিকর ভরতুকি দেশের অবদান প্রায় শূন্যের কাছাকাছি, যেখানে বৃহৎ মৎস্য আহরণকারী দেশগুলো বড় অংশীদার। মন্ত্রী ক্ষতিকর ভরতুকির ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপের পাশাপাশি স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বিশেষ ও পৃথক সুবিধা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন। একইসঙ্গে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জেলেদের সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেওয়ার আহ্বান জানান, যাতে ন্যায্যতা ও টেকসইতা বজায় থাকে।
সম্মেলনে বাংলাদেশ Investment Facilitation for Development Agreement-এ ১২৯তম সদস্য হিসেবে যোগদানের ঘোষণা দেয়। এটি WTO কাঠামোর অধীনে বাংলাদেশের প্রথম কোনো বহুপাক্ষিক চুক্তিতে অংশগ্রহণ। বাণিজ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, এই উদ্যোগ বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে সহায়ক হবে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে ইতিবাচক বার্তা দেবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, কোরিয়া, যুক্তরাজ্য ও হংকংসহ বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানায়।
কৃষি খাত প্রসঙ্গে বাণিজ্যমন্ত্রী খাদ্য নিরাপত্তা, জীবিকা ও দারিদ্র্য বিমোচনে কৃষির গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি পাবলিক স্টকহোল্ডিং, বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং উন্নত দেশগুলোর বাণিজ্য বিকৃতকারী ভরতুকির মতো দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত বিষয়গুলো দ্রুত সমাধানের আহ্বান জানান। তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন, কৃষি আলোচনায় বিশেষ ও পৃথক সুবিধা অবশ্যই কেন্দ্রীয় অবস্থানে থাকতে হবে।
বাংলাদেশ TRIPS চুক্তির আওতায় নন-ভায়োলেশন ও সিচুয়েশনাল কমপ্লেইন্টস NVSCs-এর ওপর অস্থায়ী স্থগিতাদেশ পরবর্তী মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন পর্যন্ত অব্যাহত রাখার পক্ষে মত দেয়। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, এ ধরনের অভিযোগ উন্নয়নশীল দেশগুলোর নীতিগত স্বাধীনতা, বিশেষ করে জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে, ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাই স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করা জরুরি। তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন যে, বাংলাদেশ একটি ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও উন্নয়নমুখী বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। MC14-এর ফলাফল ভবিষ্যৎ সংস্কারের দিকনির্দেশনা দেবে এবং বাংলাদেশ উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষায় WTO প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থাকবে।
#
কামাল/কামরুজ্জামান/পবন/মেহেদী/সঞ্জীব/শামীম/২০২৬/২১২৫ ঘণ্টা


তথ্যবিবরণী                                                                                                        নম্বর: ৩০৭২  

বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সরকার কর্তৃক জাতীয় কর্মসূচি গৃহীত 
ঢাকা, ১৫ চৈত্র (২৯ মার্চ): 

বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী বর্ণাঢ্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আজ ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এ কর্মসূচিসমূহ চূড়ান্ত করা হয়।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও নববর্ষ 
উদ্‌যাপনকে জাতীয় উৎসবে পরিণত করতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে বিস্তৃত আয়োজন গ্রহণ করা হয়েছে। 
কর্মসূচিসমূহ হলো: রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীবর্গের বাণীসহ বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের উদ্যোগে বর্ষবরণ শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন; ছায়ানটসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান; সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ; সরকারি-বেসরকারি টেলিভিশন ও বেতারে নববর্ষের অনুষ্ঠান সম্প্রচার এবং বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার; জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বৈশাখী র‌্যালি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও লোকজ মেলা আয়োজন; বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে অনুষ্ঠান আয়োজন; সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলা নববর্ষ উদযাপন; শিশু একাডেমির মাধ্যমে শিশুদের অংশগ্রহণে বিশেষ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম; বিসিক ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার উদ্যোগে বৈশাখী মেলা আয়োজন; কারাগার, হাসপাতাল ও শিশু পরিবারে বিশেষ খাবার পরিবেশন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান; আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন, রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মসূচি বাস্তবায়ন; জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান।
সভায় জানানো হয়, সকল কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। 
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সকল নাগরিককে উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলা নববর্ষ উদযাপনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়/কামরুজ্জামান/পবন/ফেরদৌস/মেহেদী/সঞ্জীব/মোশারফ/আব্বাস/২০২৬/২০৩৬ ঘণ্টা  


সংশোধিত
তথ্যবিবরণী                                                                                                       নম্বর: ৩০৭১

[bookmark: _GoBack]জাপানি শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ভাষা শিখবে বাংলাদেশিরা; শীঘ্রই সমঝোতা স্মারক

ঢাকা, ১৫ চৈত্র (২৯ মার্চ):
	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মোঃ নুরুল হকের সাথে আজ ঢাকায় তাঁর দপ্তরে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদল জাপানের ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জাপানে উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। তারা জাপানিজ মাতৃভাষাভাষী শিক্ষকদের মাধ্যমে বাংলাদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের নিবিড় প্রশিক্ষণ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে।
	সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধিদল জানায়, জাপানে পড়াশোনা বা কাজ করতে ইচ্ছুক বাংলাদেশিরা সেদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে, যা তাদের কর্মক্ষেত্রে সাফল্য নিশ্চিত করবে। প্রস্তাবিত বিষয়গুলো বিস্তারিত পর্যালোচনা করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	জাপানি প্রতিনিধিদের এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) অধীনে দেশজুড়ে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসংবলিত চমৎকার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। আপনারা এই অবকাঠামোসমূহ ব্যবহার করে আমাদের শিক্ষার্থীদের জাপানি ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে দক্ষ করে তুলতে পারেন।
	প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই জাপান অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে পাশে রয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ধারা আরো সুদৃঢ় হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
	এ সময় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোখতার আহমেদ ও যুগ্মসচিব মোঃ শহিদুল ইসলাম চৌধুরীসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।
#

শরীফুল/কামরুজ্জামান/পবন/মেহেদী/ফেরদৌস/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৬/২১১৫ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                          নম্বর: ৩০৭০
সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক
মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত
ঢাকা, ১৫ চৈত্র (২৯ মার্চ):
সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার ২০২৬ বাস্তবায়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও নির্দেশনা বিষয়ক এক সভা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেনের সভাপতিত্বে আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নবনিযুক্ত সচিব ইয়াসমিন পারভীনসহ দপ্তর-সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত সচিব ইয়াসমিন পারভীনকে অভিনন্দন এবং স্বাগত জানান। তিনি বর্তমান সরকারের ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাজকে অধিকতর গুরুত্বসহকারে বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেন।
মন্ত্রী বলেন, সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার হচ্ছে নারী নির্যাতন এবং মাদক রোধে সর্বোচ্চ গুরুত্বসহকারে কাজ করা। ধর্ষণসহ যেকোনো ধরনের নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং এ বিষয়ে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না বলে জানান তিনি। দেশব্যাপী মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার বিষয়ে কাজ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন তিনি।
প্রশিক্ষণভিত্তিক কর্মসূচি প্রণয়ন এবং পণ্য বিপণনে সুযোগ বাড়ানোর মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বিষয়ে জোর দিয়ে নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে কাজ করার জন্য জয়ীতা ফাউন্ডেশনকে পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলেন তিনি। কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদারকরণসহ ভালো পরিবেশ নিশ্চিত করা, হোস্টেলের আসন সংখ্যা বাড়ানো এবং জেলা পর্যায় পর্যন্ত এর পরিসর বাড়ানোর ব্যাপারে নির্দেশনা দেন তিনি। প্রান্তিক পর্যায়ে গ্রামাঞ্চলে নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্যের দিকেও অধিকতর নজর দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি। 
বাংলাদেশ শিশু একাডেমির পরিসর বাড়ানো এবং শিশুর মানসিক বিকাশে এ একাডেমির অধিকতর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে মন্ত্রী জোর দেন । প্রতিবন্ধী শিশুদের বিকাশে কী কী কাজ করা যায় সে বিষয়ে সমন্বয় সাধন করার জন্য নির্দেশনা দেন তিনি৷
কর্মজীবী নারীদের সন্তানদের যত্নের বিষয়টি মাথায় রেখে ডে-কেয়ার সেন্টারের উন্নয়নে কী কী কাজ হাতে নেওয়া যায় সে বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করার বিষয়ে মন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের কাজ করার নির্দেশনা দেন। কেয়ার গিভিং এ নারী-পুরুষ উভয়কে প্রশিক্ষিত করার মাধ্যমে স্কিল ডেভেলপমেন্টের (National Skill Development Authority) সাথে সমন্বয় সাধন করে কাজ করা যায় কিনা সে বিষয়ে তিনি কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।
#
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স্বাস্থ্যখাতে কোনো দুর্নীতি মেনে নেওয়া হবে না
                                         --- স্বাস্থ্যমন্ত্রী
ঢাকা, ১৫ চৈত্র (২৯ মার্চ):
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার মোঃ সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, যত সংকট থাকুক স্বাস্থ্যখাতে কোনো প্রকার অনিয়ম-দুর্নীতি মেনে নেওয়া হবে না। স্বাস্থ্যখাতে নানা সংকট রয়েছে। এগুলো ঠিক করতে সবার সহযোগিতা লাগবে। তবে আমরা কোনো দুর্নীতি মেনে নেব না। তিনি দুর্নীতি রোধে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।
	আজ রাজধানীর পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে ১৭তম এশিয়া ফার্মা এক্সপোর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি এ এক্সপোর আয়োজন করে।
	এ সময় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্য সচিব কামরুজ্জামান চৌধুরী বলেন, এটি শুধু প্রদর্শনী নয়, বাংলাদেশে ফার্মেসি খাতকে এগিয়ে নেওয়ার একটি প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের ফার্মেসি খাতকে এগিয়ে নিতে ভূমিকা রেখেছিলেন শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। বর্তমান সময়ে এখাতকে আরো সমৃদ্ধ করতে ভূমিকা রাখছে উদ্যোক্তারা। 
	অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে  বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির সভাপতি এবং ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লি. এর চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল মুক্তাদির বলেন, বিশ্বে বাংলাদেশ ৩০০ মিলিয়ন ডলারের ওষুধ রফতানি করছে। ওষুধ উৎপাদনে বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এপিআই শিল্পে আরো এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আমাদের পলিসিগতভাবে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। নীতিগত পরিবর্তন হলে এইখাত আরো এগিয়ে যাবে।
	অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান ও চিফ এক্সিকিউটিভ মোহাম্মদ হাসান আরিফ এবং বাংলাদেশ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোঃ শামীম হায়দার। এছাড়া, আয়োজকদের পক্ষে বক্তব্য প্রদান করেন জিপিই এক্সপো লি. এর সিইও পারেশ জুরমারভালা এবং বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির মহাসচিব ও ডেলটা ফার্মা লি.-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক  ডা. মোঃ জাকির হোসেন।
	 দেশের ঔষধ শিল্প খাতকে বৈশ্বিক বাজারে আরো শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করতে ২৯ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত ৩ দিনব্যাপী আয়োজিত এ প্রদর্শনীতে ২০টি দেশ থেকে প্রায় ৪০০ প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে। 
#
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সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও শিক্ষকদের নৈতিক ও পেশাগত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে
                                                                                                                 --- শিক্ষামন্ত্রী
ঢাকা, ১৫ চৈত্র (২৯ মার্চ):
	 শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, শিক্ষকেরা হচ্ছেন জাতির ‘Chiropractic Doctor উড়পঃড়ৎ (কাইরোপ্র্যাকটিক ডক্টর)’, যাঁরা দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তোলেন। শিক্ষা যদি জাতির মেরুদণ্ড হয়, তবে সেই মেরুদণ্ডকে সোজা রাখার দায়িত্ব শিক্ষকদের ওপরই বর্তায়। নানা সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকদের নৈতিক ও পেশাগত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। 
	শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন আজ রাজধানীর জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমিতে (নায়েম) আয়োজিত ‘Induction Training for Non-Cadre Teachers of Newly Nationalized Government Colleges’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।
	শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, আগামীর বাংলাদেশ গঠনের যে আহ্বান জানানো হয়েছে, তা কোনো ব্যক্তি বা সরকারের একক এজেন্ডা নয়; বরং এটি একটি জাতীয় অঙ্গীকার। এই লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, শিক্ষার্থীদের সন্তানতুল্য মনে করে তাদের গড়ে তুলতে হবে। 
	শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গ তুলে মন্ত্রী বলেন, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার দীর্ঘসূত্রতা; বিশেষ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে পরীক্ষার্থীদের ক্লাস ও পরীক্ষা শেষ করলেও শিক্ষা বোর্ডগুলো এই দুটি পাবলিক পরীক্ষা সেই বছরের ডিসেম্বরে না নিয়ে পরবর্তী বছরের এপ্রিল ও জুন মাসে নিয়ে থাকে। এ কারণে শিক্ষার্থীদের মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে, যা জাতীয় পর্যায়ে বড় ধরনের ক্ষতির কারণ। এ বিষয়ে কার্যকর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন তিনি। 
	প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী নির্দেশনা দেন, প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেকে যেন লিখিতভাবে তাঁদের সুপারিশ জমা দেন, যাতে ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো উন্নত করা যায়। শিক্ষকদের মতামত ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই একটি কার্যকর ও সময়োপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। 
	শিক্ষাখাতকে ‘ইবাদতখানা’ হিসেবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে সৃষ্ট প্রতিটি ভালো ফলাফল সাদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত, যা শিক্ষককে দীর্ঘ মেয়াদে উপকৃত করে। শিক্ষকদের এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান মন্ত্রী। 
	শিক্ষামন্ত্রী দেশের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষকদের সম্মিলিত ও গঠনমূলক ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, অতীতের সীমাবদ্ধতা পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। সকলকে আগামীর উন্নত বাংলাদেশ গঠনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। 
	অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল, নায়েমের মহাপরিচালক ড. ওয়াসীম মো. মেজবাহুল হক  ও দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা নতুন জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। 
#
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পুলিশের সংস্কার ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ফ্রান্সের সহযোগিতা চাইলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী


ঢাকা, ১৫ চৈত্র (২৯ মার্চ): 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, বর্তমান সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হচ্ছে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন। এজন্য পুলিশসহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হারানো ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরকার স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। এরই অংশ হিসেবে পুলিশের সংস্কার ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ফ্রান্সের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। 
মন্ত্রীর সঙ্গে আজ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত Jean-Mare Séré-Charlet সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এসব কথা বলেন। সাক্ষাতের শুরুতে মন্ত্রী রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানান এবং রাষ্ট্রদূত নতুন পোর্টফলিওতে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মন্ত্রীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।
সাক্ষাৎকালে দুই দেশের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ইস্যু, মব (Mob) নিয়ন্ত্রণ, সন্ত্রাসবাদ দমন, পুলিশের সংস্কার ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, র‍্যাবের সংস্কার ও পুনর্গঠন, ফরেনসিক খাতে সহযোগিতা, পারস্পরিক আইনগত সহায়তা চুক্তি এবং সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র শনাক্তকরণসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,  আমরা পুলিশ সংস্কারে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কাজ করছি। তবে এই উন্নয়ন রাতারাতি সম্ভব নয়; আমরা ধারাবাহিক বা পর্যায়ক্রমিক উন্নয়নের মাধ্যমে একটি জনবান্ধব পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলতে চাই। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার দুর্বল থাকায় তারা মব নিয়ন্ত্রণে সফল হতে পারেনি, তবে বর্তমান নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া তেমন কোনো মবের ঘটনা ঘটেনি। সরকার কোনো ধরনের মব বা বিশৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে না। তবে রাজনৈতিক দলগুলো নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি না করে সভা-সমাবেশ ও গণতান্ত্রিক মতপ্রকাশ করতে পারবে।
র‍্যাবের সংস্কার প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, যেকোনো রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে একটি এলিট ফোর্সের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। র‍্যাবের নাম সংশোধন এবং বিদ্যমান জনবল ও লজিস্টিকসকে কাজে লাগিয়ে আইনি পর্যালোচনার মাধ্যমে এই ফোর্সটিকে কার্যকরভাবে রাখা হবে।
ফরাসি রাষ্ট্রদূত বলেন, ফ্রান্স বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করতে চায়। সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র শনাক্ত করে দুই দেশের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি আরো জানান, ফ্রান্স ইতোমধ্যে সিআইডির ফরেনসিক ল্যাবের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতার পদক্ষেপ নিয়েছে।
সাক্ষাৎকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের নিকট ‘অ্যান্টি রায়ট ট্রুপ’ (দাঙ্গা প্রতিরোধ পুলিশ) এর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ফ্রান্সের কারিগরি সহযোগিতা কামনা করেন। এ লক্ষ্যে তিনি পুলিশের অ্যান্টি টেররিজম ইউনিট (ATU) এবং ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (CTTC) ইউনিটকে ফ্রান্স দূতাবাসের সঙ্গে সভা করে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন। 
বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক-১ শাখার যুগ্মসচিব রেবেকা খান, ফ্রান্স দূতাবাসের ডেপুটি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাটাচে ক্রিস্টেল ফন্টেইন (Christel FONTAINE) এবং পলিটিক্যাল কাউন্সেলর ক্রিশ্চিয়ান বেক (Christian BEC) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
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তথ্যবিবরণী                                                                                                                      নম্বর: ৩০৬৬
দেশব্যাপী সড়ক দুর্ঘটনা রোধ ও সড়কে সার্বিক নিরাপত্তা 
বৃদ্ধির সভায় জিপিএস বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত
ঢাকা, ১৫ চৈত্র (২৯ মার্চ):
দেশব্যাপী সড়ক দুর্ঘটনা রোধ, সড়কে সার্বিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং সরকারের কার্যক্রম আরো জোরদার করতে আজ ঢাকায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাকক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় গণপরিবহনে জিপিএস কার্যকর করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু; রেলপথ এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম।
সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের প্রধান সমন্বয়ক ও পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস।
   মন্ত্রী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীকে ইউটার্নগুলোকে নিরাপদ করার বিষয়ে অগ্রাধিকারভিত্তিতে কাজ করার নির্দেশ দেন। এ সময় হাইওয়ের সঙ্গে সংযুক্ত স্থানীয় সড়কগুলোতে নিরাপদ ইউটার্ন নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার বিভাগকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দেন।
জনগণের নিরাপত্তা ও স্বস্তি নিশ্চিত করাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য উল্লেখ করে সড়ক মন্ত্রী বলেন, আসন্ন ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে অতীতের ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি রোধে সবাইকে সতর্ক ও সক্রিয় থাকতে হবে। এ সময় তিনি আরো জানান, ফেরিতে যানবাহন ওঠানোর ক্ষেত্রে যাত্রীদের নামিয়ে নিরাপদভাবে উঠানো এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী নিশ্চিত করা হবে। ফিটনেসবিহীন কোনো যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন না দিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও বাস মালিকদের কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ বলেন, বিআরটিএকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সকলের সম্মিলিত সদিচ্ছা প্রয়োজন।
সভা শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে সড়ক ও সেতুমন্ত্রী জানান, সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গৃহীত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী ঈদযাত্রাকে আরো স্বস্তিদায়ক করা হবে। হাইওয়ে পুলিশকে আরো তৎপর করা, পণ্যবাহী যানবাহন নিয়ন্ত্রণে জোরদার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অনিয়ন্ত্রিত অস্থায়ী বাস কাউন্টার বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, এবারের ঈদযাত্রা তুলনামূলকভাবে স্বাচ্ছন্দ্যময় হলেও কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় তদন্তসাপেক্ষে দায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে সাময়িক বরখাস্ত, রুট পারমিট বাতিলসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট পরিবহন প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে ব্যাখ্যাও চাওয়া হয়েছে।
অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, এখন থেকে বিআরটিএ নির্ধারিত ভাড়ার তালিকা প্রতিটি বাস কাউন্টার ও যানবাহনে দৃশ্যমানভাবে প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হবে। কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া শিগগিরই এসি বাসের ভাড়া নির্ধারণে সরকার উদ্যোগ নিচ্ছে বলেও জানান তিনি।
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তথ্যবিবরণী                                                                                                          নম্বর: ৩০৬৫
কৃষি মন্ত্রীর সাথে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ
ঢাকা, ১৫ চৈত্র (২৯ মার্চ):
কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদের সাথে বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও ভুটানের ডিভিশন ডিরেক্টর জ্যাঁ পেসমে (Jean Pesme)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল আজ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে সাক্ষাৎ করেছেন।
কৃষিমন্ত্রী বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান এবং প্রতিনিধিদল মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তাঁকে শুভেচ্ছা জানান। 
মন্ত্রী বলেন, কৃষকের জন্য 'কৃষক কার্ড' চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে সারা দেশে বাস্তবায়ন করা হবে। চলতি বছরে পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন জেলার ১১টি ব্লকে এ কার্যক্রম শুরু করা হচ্ছে। এটি পর্যায়ক্রমে সারা দেশে বিস্তৃত করা হবে। এ কার্ডের মাধ্যমে কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষিখাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে।
বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিগণ কৃষিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি-বিশেষ করে কৃষি উপকরণ সরবরাহ, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজার উন্নয়নে সহযোগিতার আগ্রহ প্রকাশ করেন। মন্ত্রী বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবনাকে স্বাগত জানান।
বৈঠকে মন্ত্রণালয় ও বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিগণ কৃষিখাতের টেকসই উন্নয়ন ও কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতা আরো জোরদারের বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
বৈঠকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব রফিকুল ই মোহামেদ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: দেলোয়ার হোসেনসহ কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক আঞ্চলিক পরিচালক দিনা উমালি-ডাইনিঙ্গার (Dina Umali-Deininger) সহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন ।
#
মামুন/কামরুজ্জামান/পবন/ফেরদৌস/মেহেদী/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৬/১৮৫৫ ঘণ্টা 


তথ্যবিবরণী                                                                                                          নম্বর: ৩০৬৪
এশিয়া কাপ আর্চারি টুর্নামেন্টে স্বর্ণজয়ী বাংলাদেশ দলকে বিমানবন্দরে সংবর্ধনা
ঢাকা, ১৫ চৈত্র (২৯ মার্চ):
থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ আর্চারি টুর্নামেন্ট (স্টেজ-১) এর কম্পাউন্ড পুরুষ দলগত ইভেন্টে ভিয়েতনামকে হারিয়ে স্বর্ণপদক জয়ী বাংলাদেশ আর্চারি দল আজ দেশে ফিরেছে। ব্যাংকক থেকে বিমানযোগে রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করলে চ্যাম্পিয়ন দলটিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর পক্ষে বিমানবন্দরে বাংলাদেশ আর্চারি দলকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম। এ সময় তিনি দলের অসাধারণ সাফল্যের জন্য খেলোয়াড়, কোচ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।
এ সময় যুব ও ক্রীড়া সচিব বলেন, এশিয়া কাপের মতো মর্যাদাপূর্ণ আসরে ভিয়েতনামকে হারিয়ে স্বর্ণপদক জয় করা আমাদের দেশের জন্য এক গৌরবময় অর্জন। তিনি বলেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের এই আর্চারি দল ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরো বড় সাফল্য অর্জন করবে এবং বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের পতাকাকে আরো উঁচুতে তুলে ধরবে।
#
আলম/কামরুজ্জামান/পবন/ফেরদৌস/সঞ্জীব/শামীম/২০২৬/১৮৪০ ঘণ্টা


তথ্যবিবরণী                                                                                                          নম্বর: ৩০৬৩
বক্ষব্যাধি হাসপাতালে ৪০টি আইসিইউ বেড দ্রুত সম্পন্নের নির্দেশ স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীর
ঢাকা, ১৫ চৈত্র (২৯ মার্চ):
রাজধানীর মহাখালীতে অবস্থিত জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে ৪০টি আইসিইউ বেড প্রস্তুতির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দিলেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ড. এম এ মুহিত। যেখানে দরিদ্র রোগীদের জন্য বিনামূল্যে আইসিইউ সেবা ব্যবস্থা থাকবে। এসময় সাধারণ মানুষের জন্য উন্নত ও সাশ্রয়ী চিকিৎসা নিশ্চিতে অচিরেই সেবাটি চালু করতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী।  
তিনি আজ বিশ্ব যক্ষ্মা দিবসের আলোচনা সভা শেষে হাসপাতালটির বিশেষায়িত অ্যাজমা সেন্টারে নবনির্মিত ৪০টি আইসিইউ বেড প্রস্তুতি কার্যক্রম ঘুরে দেখেন। 
প্রতিমন্ত্রী হাসপাতালে কয়েক বছর থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা ফ্লোরগুলো পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের বলেন, সাধারণ মানুষ যাতে কম খরচে এবং সুলভ মূল্যে আইসিইউ সেবা পেতে পারে সে জন্য এই ইউনিটটি যত দ্রুত সম্ভব চালু করতে হবে। আমাদের লক্ষ্য হলো প্রতিটি নাগরিকের কাছে উন্নত চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেওয়া। 
পরিদর্শন শেষে প্রতিমন্ত্রী হাসপাতালের সার্বিক পরিবেশ এবং চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন।
#
হাসান/ফখরুল/বিবেকানন্দ/খাদীজা/মারুফা/অতিক/শফি/২০২৬/১৫১০ 


তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর: ৩০৬২
আগামী চার বছরের মধ্যে ইউনিভার্সাল ফ্যামিলি কার্ড ইস্যু করা হবে
-সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী
ঢাকা, ১৫ চৈত্র (২৯মার্চ):
সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী আবু জাফর মোঃ জাহিদ হোসেন বলেছেন, আগামী চার বছরের মধ্যে ইউনিভার্সাল ফ্যামিলি কার্ড ইস্যু করা হবে। এই কার্ড হবে প্রতিটি পরিবারের নারী প্রধানের নামে, যা হবে নাগরিক হিসেবে একটি সম্মানজনক স্বীকৃতি।  
মন্ত্রী আজ সচিবালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের বিভাগীয় পরিচালক Jean Pesme এর নেতৃত্বে  তিন সদস্যের প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাৎকালে একথা বলেন। এ সময় সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ফারজানা শারমীন উপস্থিত ছিলেন। 
মন্ত্রী বর্তমান সরকারের অন্যতম নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ‘ফ্যামিলি কার্ড’ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ৩৭ হাজার ৫৬৭টি পরিবারের নারী প্রধানের নামে ফ্যামিলি কার্ড ইস্যু করা হয়েছে, যারা প্রতি মাসে ২ হাজার  ৫০০ টাকা করে আর্থিক সহযোগিতা পাচ্ছেন। 
মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী-কে পরিচালক Jean Pesme বিশ্ব ব্যাংকের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান। তিনি বর্তমান সরকার কর্তৃক পরিবারের নারী প্রধানের নামে ফ্যামিলি কার্ড ইস্যুর উদ্যোগকে সামাজিক সুরক্ষা জোরদারে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদানসহ সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সামাজিক নিরাপত্তা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজ করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। 
বৈঠকে উভয় পক্ষ বর্তমান সরকারের অন্যতম নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ফ্যামিলি কার্ড বিষয়ের টেকসই বাস্তবায়নে যৌথভাবে কাজ করার বিষয়ে সম্মত হন।
সাক্ষাৎকালে সমাজকল্যাণ সচিব ড. মোহাম্মদ আবু ইউছুফ, অতিরিক্ত সচিব নার্গিস খানম এবং যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ নাজমুল আহসান উপস্থিত ছিলেন। 
#
তাহমিনা/ফখরুল/বিবেকানন্দ/খাদিজা/ইমা/মিতু/আতিক/সাঈদা/কামাল২০২৬/১৫৫৫ ঘন্টা  

তথ্যবিবরণী                                                                               	                          নম্বর: ৩০৬১
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রীর সাথে 
নেপালের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ
ঢাকা, ১৫ চৈত্র (২৯ মার্চ):  
	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী মিজ্ আফরোজা খানম (রিতা)-এর সাথে আজ মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত Ghanshyam Bhandari সাক্ষাৎ করেন। এ সময় প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত উপস্থিত ছিলেন।
 	সাক্ষাতে বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যকার বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পাশাপাশি দেশের বিমান ও পর্যটন খাতের উন্নয়নে নেপাল বাংলাদেশের সহযোগিতা কামনা করে। বিশেষ করে সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করার বিষয়ে রাষ্ট্রদূত গুরুত্বারোপ করেন।
	এছাড়া ঢাকা-কাঠমাণ্ডু রুটে ফ্লাইটের টিকিট মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী নেপালের সাথে সর্বোচ্চ সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন।
 #
তরিকুল/ফখরুল/বিবেকানন্দ/মারুফা/আতিক/সাঈদা/জোহরা/২০২৬/১৫৩০ ঘণ্টা 




তথ্যবিবরণী                                                                               	                        নম্বর: ৩০৬০
মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জনগণের প্রত্যাশা পূরণে কাজ করতে হবে 
                                                                      -ভূমি মন্ত্রী
ঢাকা, ১৫ চৈত্র (২৯ মার্চ):  
	ভূমি মন্ত্রী মোঃ মিজানুর রহমান মিনু বলেছেন, সারাদেশে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের জনগণের প্রত্যাশা পূরণে কাজ করতে হবে। 
	আজ সকালে রাজধানীতে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে  অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকদের জন্য আয়োজিত ‘১৪তম উচ্চতর ভূমি ব্যবস্থাপনা কোর্স’ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের জন্য আয়োজিত ‘১৮তম উচ্চতর ভূমি ব্যবস্থাপনা কোর্স’-এর  উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ভূমি অফিসে আসা জনগণের সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, ভূমির সমস্যা নিয়ে আমাদের অনেক আইনকানুন রয়েছে যেগুলো মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে রপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।
	প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশকে আগামী দিনে আরো ভালোভাবে এগিয়ে নিতে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়নে সবাইকে মনোযোগী হতে হবে। তিনি স্বচ্ছতার সঙ্গে এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে মানুষকে ভূমি সেবা দেওয়ার আহ্বান জানান। 
		ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক মোহাম্মদ আবুল খায়ের এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান এজেএম সালাহউদ্দিন নাগরী, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (আইন) মো: আব্দুর রউফ এবং অতিরিক্ত সচিব নাসরিন জাহান।
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